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আসসালামু আলাইকুম,

রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২০১৫ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মহান বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা ও ৩০ লাখ শহীদদের প্রতি। স্মরণ করছি শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে। যে সকল নৌ সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদেরকে আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।
প্রিয় ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ও মিডশীপম্যানবৃন্দ,

আজ আপনাদের জন্য একটি বিশেষ আনন্দের দিন। আজকের এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাঁরা কমিশন লাভ করতে যাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে ৩জন মহিলা ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার এবং ৬জন মহিলা মিডশীপম্যান অফিসার কমিশন পেতে যাচ্ছেন, তাঁদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আশা করি, আপনাদের এ সাফল্য দেশ প্রতিরক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে।
জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী দিবস উপলক্ষে এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘‘আমাদের নৌ বাহিনীর প্রয়োজন আমাদের সম্পদাদি রক্ষা করবার জন্য। সাইক্লোনের মোকাবিলা করবার জন্য। আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আমরা শান্তিকামী জাতি। আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু আত্মরক্ষা করবার মত ক্ষমতাও আমাদের থাকা দরকার। আমরা বিশ্বাস করি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, আমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার শান্তিতে।’’
জাতির পিতা ছিলেন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের নেতা। পাশাপাশি শত্রু মোকাবিলা করার সর্বোচ্চ সামর্থ্য যাতে আমাদের থাকে সেদিকে তিনি সর্বোচ্চ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সমুদ্রের নিরাপত্তা ও সমুদ্র সম্পদ রক্ষার জন্য জাতির পিতা একটি আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করা স্বপ্ন দেখতেন। তিনি তাঁর ছয় দফায় তৎকালীন পাকিস্তান নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর এদেশে প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন।
আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আইনী লড়াইয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বিজয়ী হয়ে গভীর সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিপুল জলসম্পদের মালিকানা অর্জন করেছি। এছাড়া আমাদের রয়েছে ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল এলাকা যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। বহিঃবিশ্বের সাথে দেশের বাণিজ্যের ৯০ ভাগেরও বেশি সমুদ্রপথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। আমাদের অর্জিত এই বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও আছে মৎস্য, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য মূল্যবান পদার্থ। এই সম্পদ রক্ষা ও সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা বিধানের পবিত্র দায়িত্ব এখন আপনাদের উপর। এই দায়িত্ব পালনে আপনারা সর্বোতভাবে সফল হবেন - এই প্রত্যাশা করছি।
সুধিমন্ডলী,

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধ চালাকালীন মাত্র ৪৯জন নাবিক নিয়ে ভারত হতে সংগৃহীত ২টি পেট্রোল ক্র্যাফট ‘পদ্মা’ ও ‘পলাশ’ এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। ক্ষুদ্র এই বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ ‘অপারেশন জ্যকপট’সহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের মাধ্যমে দেশের নৌ বাহিনীর সামর্থ্য তুলে ধরে। জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কিছু বাঙালি নাবিক আর তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত নৌ কমান্ডো দলের ‘অপারেশন জ্যাকপট’ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য মর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে।
স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি জাতির পিতা দেশের সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ একযোগে কমিশন করেন এবং বানৌজা ঈসা খানকে প্রথম ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদানের মাধ্যমে নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি প্রদান করেন। 
আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করা পর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে আধুনিক বাহিনীতে পরিণত করতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। ফোর্সেস গোল ২০৩০ অনুযায়ী আমরা তিন বাহিনীর উন্নয়ন কাজ শুরু করি।
একটি ত্রিমাত্রিক নৌ বাহিনী গড়ে তুলতে আমরা নৌবাহিনীতে মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট-এর সংযোজন করি। নেভাল এভিয়েশন ও বিশেষ বাহিনী ‘সোয়াডস্’ গঠনের পাশাপাশি নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে দুটি মিসাইল ফ্রিগেট, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি একটি ফ্রিগেট, দুটি মিসাইল করভেট এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে তৈরি পাঁচটি পেট্রোল ক্র্যাফট। এরফলে নৌ বাহিনীর বিশাল সমুদ্র এলাকায় টহল এবং পর্যবেক্ষণের সার্মথ্য বহুগুণে বেড়েছে।

গণচীনে নির্মাণাধীন অত্যাধুনিক দুটি করভেট বানৌজা ‘প্রত্যয়’ ও বানৌজা ‘স্বাধীনতা’ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি একটি ফ্রিগেট বানৌজা ‘সমুদ্র অভিযান’ আগামী মাসে কমিশনের পর নৌবহরে যুক্ত হবে। সর্বশেষে দুটি সাবমেরিন সংযোজনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হবে। এরমধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত করার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন তা পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।
সাবমেরিন ঘাঁটি ও অবকাঠামো গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পটুয়াখালীর রাবনাবাদ এলাকায় এভিয়েশন সুবিধা সম্বলিত নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ নৌ ঘাঁটির কার্যপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সফলতার সাথে পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের পর চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডকে আমরা আজই নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি। আমি আশা করি নৌ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এসকল প্রতিষ্ঠান কার্যকর ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।
এই একাডেমিতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী নৌ কমান্ডোদের অবদানকে সমুন্নত রাখতে আমরা কর্ণফুলী নদীর মোহনায় যাদুঘর ‘বিজয় তরঙ্গ’ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছি। শীঘ্রই এর কাজ শুরু হবে।
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ও নৌ কন্টিনজেন্টসমূহ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের জন্য সুনাম ও ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করছে। 
প্রিয় ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার, মিডশীপম্যান ও ক্যাডেটবৃন্দ, 
বাংলাদেশ আজ প্রতিটি সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে। গত চার দশকে বিভিন্ন সূচকে আমরা প্রতিবেশি অনেক দেশ এমনকি ভারতকে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছি। পাকিস্তান সকল সূচকে আমাদের থেকে অনেক পিছনে। আজ আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার। ৫ কোটি মানুষ মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের রিজার্ভ বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেড়েছে বহুগুণে। আমাদের গড় আয়ু বেড়ে দাড়িয়েছে ৭০ বছর ৭ মাসে।
আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ অবকাঠামোর কাজ আমরা নিজেরাই শুরু করেছি। সারাবিশ্ব বাংলাদেশের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। জাতিসংঘ এমজিডি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড, চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ এ্যাওয়ার্ড, আইইউটি এ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমরা অর্জন করছি। আজ বিশ্বে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। 
ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমার প্রত্যাশা, ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।
আর আপনাদের মত তরুন অফিসারগণই হবেন আমাদের আগামীদিনের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার। তাই নৌবাহিনী তথা দেশের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এমন কোন কাজ আপনারা করবেন না যা নৌবাহিনী তথা দেশের মান ও ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করে। যে কোন জাতীয় প্রয়োজনে সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে। 
অভিভাবকবৃন্দ,

আপনাদের সুযোগ্য সন্তানেরা আজ নৌবাহিনীতে অফিসার পদে কমিশন পেতে যাচ্ছেন। এই সাফল্যের গৌরবময় অংশীদার আপনারাও। মহান আল্লার কৃপায় এবং আপনাদের দোয়ায় তাঁরা যেন দেশের এক একজন গর্বিত সন্তানে পরিণত হতে পারে এই প্রত্যাশা করি।
প্রিয় ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার, মিডশীপম্যান ও ক্যাডেটবৃন্দ,
আপনাদের চমৎকার কুচকাওয়াজ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনে যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও নেভাল একাডেমির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের সাফল্যময় জীবনের প্রত্যাশা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
...

